
আপনি কিআপনি কিআপনি কি
থ্যালাসেমিয়াথ্যালাসেমিয়াথ্যালাসেমিয়া
সম্পর্কে  শুনেছেন?সম্পর্কে  শুনেছেন?সম্পর্কে  শুনেছেন?

থ্যালাসেমিয়া কি?

আলফা থ্যালাসেমিয়া- যখন আলফা গ্লোবিন প্রোটিনের
সাথে সম্পর্কি ত জিন বা জিনসমূহ অনুপুস্থিত থাকে বা
পরিবর্তি ত হয় ।
বিটা থ্যালাসেমিয়া- যখন অনুরুপ জিনের ত্রুটি বিটা
গ্লোবিন প্রোটিনের উৎপাদনকে প্রভাবিত করে ।

থ্যালাসেমিয়া একটি রক্তরোগ যা একগুচ্ছ জিনগত ত্রুটি
কারনে হয়ে থাকে। যার ফলে হিমোগ্লোবিনের উৎপাদন প্রভাবিত
হয়। হিমোগ্লোবিন লোহিত রক্ত কণিকার একটি প্রোটিন যা
ফু সফু স থেকে সমস্ত শরীরে অক্সিজেন বহন করে। এটি কার্যকর
লোহিত কণিকার ঘাটতি তৈরি করে ও রক্ত প্রবাহে অক্সিজেন
সরবরাহ কমিয়ে দেয়। রোগের ধরণ ও তীব্রতার উপর নির্ভ র
করে এতে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়।

থ্যালাসেমিয়া প্রধানত দুই প্রকার-

এই লিফলেটটি বিটা থ্যালাসেমিয়ার উপর আলোকপাত করবে,
যা মূলত ২ ধরনের – থ্যালাসেমিয়া মেজর এবং থ্যালাসেমিয়া
মাইনর। পিতা-মাতা উভয়ের কাছ থেকে থ্যালাসিমিয়া জিন
উত্তরাধিকার সূত্রে পেলে থ্যালাসেমিয়া মেজর রোগ হয়। পিতা
অথবা মাতা যেকোনো একজনের কাছ থেকে জিন পেলে
থ্যালাসেমিয়া মাইনর হয়। এটি থ্যালাসেমিয়া ট্রেইট বা বাহক
হিসেবেও পরিচিত। থ্যালাসেমিয়া বাহকদের ত্রুটিপূর্ণ জিন
আছে কিন্তু কোন রোগ নেই। ফলে বাহকরা সাধারণত সুস্থ ও
উপসর্গ মুক্ত হয়ে থাকে। 

অপরদিকে বিটা থ্যালাসেমিয়া মেজর আক্রান্ত ব্যক্তিরা
সাধারণত গুরুতর ও প্রানঘাতী রক্ত শূন্যতায় ভু গে থাকেন এবং
চিকিৎসা না করা হলে শারীরিক বৃদ্ধি ব্যহত হয় ও বেশ কিছু
মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়, এবং চিকিৎসা করা না হলে
তারা দ্রুত মৃত্যু র দিকে ধাবিত হন। 

যেসব রোগীরা যথাযত চিকিৎসা গ্রহন করেন
তারা খুব ভালো মানের জীবন উপভোগ করেন
এবং তাদের আয়ু সাধারন জনসংখ্যার থেকে খুব
বেশী আলাদা হয় না। 

তবে সঠিকভাবে চিকিৎসা না করলে
থ্যালাসেমিয়া রোগ স্বাস্থ্যের জন্য প্রাণঘাতী
জঠিলতা সৃষ্টি করতে পারে এমনকি অকাল মৃত্যু
পর্যন্ত হতে পারে। বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকারিতা
উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হতে পারে যার ফলে
কার্ডি য়াক ফেইলিওর, লিভার সিরোসিস,
ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য গুরুত্বর স্বাস্থ্য সমস্যা
দেখা দিতে পারে। 

থ্যালাসেমিয়া চিকিৎসা না করলে কি হতে পারে?

থ্যালাসেমিয়া বিষয়ক তথ্য কণিকা:

থ্যালাসিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন কি
করছে?

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের৮০% নিম্নও
মধ্যমআয়ের দেশেবাস করে

১০ জনেরমধ্যে ৮জনই জানেনাযে
তারাথ্যালাসেমিয়া বাহক

থ্যালাসিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন হল একটি
অলাভজনক, বেসরকারি সংস্থা যা সারা বিশ্বের ৬২টি
দেশের ২৩০টি জাতীয় থ্যালাসেমিয়া সংঘের
প্রতিনিধিত্ব করে এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত প্রতিটি
রোগীর স্বাস্থ্য, সামাজিক ও অন্যান্য পরিচর্যার জন্য
রোগী-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সহায়তা করার জন্য
নিবেদিত। 

ফেডারেশন ১৯৯৬ সাল থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে,
২০১৭ সাল থেকে জাতিসংঘের ইকোনোমিক এন্ড
সোস্যাল কাউন্সিল (ECOSOC)-এর সাথে, এবং ২০১৮
সাল থেকে ইউরোপীয় কমিশনের সাথে অফিসিয়াল
অংশীদারিত্বে দায়িত্ব পালন করে আসছে। 

এর বিস্তৃত শিক্ষামূলক কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে
আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত প্রকাশনার একটি বিশাল
সিরিজের পাশাপাশি ইভেন্ট, সম্মেলন, ফেলোশিপ
ইত্যাদি, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাস্থ্য পেশাজীবী ও রোগী-
অভিভাবকদের জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ প্রদান
করা, নীতি নির্ধারক ও সাধারন জনগণের মধ্যে
থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং ক্লিনিকাল
ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সার্বজনীন
স্বাস্থ্য সেবা ভিত্তিক কার্যকর কর্মসূচি প্রচার করা।
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কি কারনে থ্যালাসেমিয়া হয় এবং কারা সবচেয়ে
বেশী ঝুঁ কিতে থাকে? থ্যালাসেমিয়া চিকিৎসা কি?

থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত রোগ, যার অর্থ
এটি আমাদের জিনের গঠনগত সমস্যার কারনে
হয়ে থাকে, কোন পুষ্টি বা পরিবেশগত সমস্যার
কারণে নয়। এ কারনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে
থ্যালাসেমিয়া রোগী এবং রোগের বাহকের
শতকরা হারে ভিন্নতা রয়েছে। 

থ্যালাসেমিয়া যেকোনো দেশের এবং জাতিসত্তার
ব্যক্তিদের প্রভাবিত করতে পারে। এটি
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের লোকদের মধ্যে এবং
ভারতসহ মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিনপূর্ব এশিয়া এবং
আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অঞ্চল জুড়ে বেশী
দেখা যায়। বিশ্বব্যাপী অভিবাসন এবং কার্যকর
প্রতিরোধ কর্মসূচির অনুপস্থিতির কারনে সারা
বিশ্বে এর প্রকোপ ক্রমাগত বাড়ছে।

গুরুতর থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সারা জীবন
নির্দি ষ্ট সময় অন্তর রক্ত গ্রহন করতে হয়, যা
সাধারনত প্রতি ২-৫ সপ্তাহ পরপর। সেক্ষেত্রে এ
অবস্থাকে বলা হয় রক্ত পরিসঞ্চালন নির্ভ র
থ্যালাসেমিয়া। যখন রোগীদের কদাচিৎ, নির্দি ষ্ট
পরিস্থিতিতে বা লম্বা সময় পর রক্ত পরিসঞ্চালন
করতে হয় তখন একে রক্ত পরিসঞ্চালন অনির্ভ র
থ্যালাসেমিয়া বলে। 

রক্ত পরিসঞ্চালনের কারনে রোগীর শরীরে লৌহ
নামক একটি উপাদান জমা হতে থাকে যা বিভিন্ন
অঙ্গ প্রতঙ্গে বিষক্রিয়া করে। ফলে আয়রন
অপসারণের জন্য রোগীদের নিয়মিত, সাধারণত
প্রতিদিন, ঔষধ সেবন করতে হয় যাকে  লৌহ
নিষ্কাশন ঔষধ বলে। এই ঔষধগুলো মুখে খাবার
ট্যাবলেট বা তরল দ্রবণ যা পেটের চামড়ায় বা
শরীরের অন্যান্য অংশে একটি  সূচের মাধ্যমে
কয়েক ঘণ্টা ধরে ইঞ্জেকশন আকারে দেয়া হয়।

এছাড়াও এ ধরনের রোগীদের সুস্থতা ও এর
জটিলতাগুলো পর্যবেক্ষণ ও মূল্যালয়ের জন্য
বিভিন্ন মেডিকেল ও সায়েন্টিফিক বিভাগের
সমন্বয়ে মাল্টিডিসিপ্লিনারি চিকিৎসার প্রয়োজন
হয়। 

বিলম্বিত বৃদ্ধি ও বিকাশ 
অত্যধিক ক্লান্তি অ দুর্বলতা 
হলুদ বা ফ্যাকাসে ভাব (জন্ডিস)
গাড় হলুদ প্রসাব 
হাডের বিকৃ তি বিশেষ করে মুখের গঠনের
পরিবর্তন 
বর্ধিত প্লীহা, যকৃ ত অথবা হৃদপিণ্ড 

থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জন্মগ্রহণকারী বেশিরভাগ
মানুষই স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগেন যা জন্মের
কয়েকমাস পর থেকে জীবনের প্রথম দুই বছর
পর্যন্ত প্রকাশ পেতে পারে। তবে রোগের তীব্রতা কম
হলে এটি কৈশরে এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত
প্রকাশিত নাও হতে পারে। 

থ্যালাসেমিয়ার উপসর্গ বিভিন্ন রকম হতে পারে।
এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মারাত্মক রক্তশূন্যতা ও
অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা, যেমন-

থ্যালাসেমিয়ার উপসর্গ সমূহ কি কি?


